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টীকা লিখেন, ইনি তাহার উপরে আবার BAA করেন। সে কালে কল উপাধির শ্রেষ্ঠ 
উপাধি যে মহোপাধ্যার, তাহাই তিনি পাইরাছিলেন। 


কুমারচন্দ্র ও কুমারবজ্ 

কুমারচন্্র আচার্য্য অবধৃত ছিলেন। ইনি বাঙ্গালী, মগধের পূর্ববর্তী বাঙ্গালা দেশে 
বিক্রপুরী বিহারে বসিয়! কৃষ্ণঘমারিতগ্্রের ও বজতৈরবতদ্্ের টাকা লিখিয়া যান। আঃও 
একজন বাগালী পণ্ডিত কুমারবঙ্জ চক্রসত্বরের উপর পুত্তক লিখেন ও/চক্রসন্বরের উপর আরও 
করেকখানি পুস্তক তর্দমা করেন এবং একখানি পুস্তকের তুটিয়া তর্জ্জমা শোধন করিয়া দেন। 

চন্দ্রগোমিন্‌ 

চন্ত্রগোমীর নিবাস পূর্ধভারতে বরেঙ্্রদেশে, ইহার উপাধি আচার্য্য, যহাপপ্ডিত। ইনি 
নামদংশীতির টীকা করেন, অনেক স্তবস্তোত্র লিখেন। তারাভটটারিকা, সিংহনাদলোকেগ্বর, 
হয়গ্রীব, সিতাতপত্রা অপরাজিতা প্রভৃতি দেবতার পুজা প্রচার করেন। ইনি অকালমরণ- 
নিবারণ, বিদ্বনিবারণ, পরসৈন্ত ধ্বংসন, ভয়ত্রাণ, কুঠ্চিকিৎসা, জররক্ষা, পশুমারিরক্ষা প্রতৃতি 
শাস্তি, পুষ্টি ও অভিচারকর্শ্বের পুস্তক লিখেন । 

চন্দ্ৰত্ী 


পূর্্ভারতনিবাসী তিক্ষু চন্দ্রতী আর্ধ্য অবলোকি্তেশ্বরের স্তব ও তাহার তুটিয়া তর্জ্জমা 
লিখেন। 
ডোম্বী হেরুক 
ইনি একজন মগধের রাজা, সঙ্ন্যাসী হইয়া প্রথমে আচার্য্য, পরে মহাচার্ধয, পরে সিদ্ধ- 
মহাচাধ্য উপাধি পান। ইনি নামসংগীতির বৃত্তি লিখেন, ুহ্বজ্রতত্ররাজের বৃত্তি লিখেন, 
একবীর, নৈরাম্মাযোগিনী পূজাপদ্ধতি লিখেন এবং যোগযোগিনীর সাধারণ অর্থের 
উপদেশ দেন। 
তথাগত রক্ষিত 
উড়িয্যা দেশে ভজ্জম| নামে এক গ্রাম ছিল। তথায় কারন্থবংশে এক পরিবার চিকিৎসা- 
ব্যবসায়ী ছিলেন। সেই বংশে তথাগতরক্ষিত সিততারা, Aneta, লীততারা, রক্ষতারা 
ও হাররীততারার উপাসনা প্রচার করেন এবং অনেকগুলি সংস্কৃত বই তুটিয়া ভাষার তর্জ্জযা 
করেন। 
তৈলিকপাদ বা তেলিপ 
ইনি একজন SATA সিদ্ধমহাচার্য্য, একখানি দৌছাকোব লিখেন, তত্বচতুর়োপদেশের 
পরসন্নদীপ নামে টীক! লিখেন । 
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2 সাহিত্যি-পরিষৎ-পত্তিকা [২র সংখ্যা 
দিবাকরচন্দ্র 


দিবাঁকরচন্্র নামে একজন বাঙ্গালী পণ্ডিত সহশ্রভূজমেত্রদাধন নামে একখানি সংস্কৃত 
» পুস্তকের তুটিয়া তরজমা করেন। 


"ABA 


উড়িযানিবাসী মহোপাধ্যায় ARA অনেকগুলি পুস্তক লিখিয়াছেন। তাহার মধ্যে 
বজতৈরবসাধন, কালযমারিসাধন, আর্ধ্যাচলসাধন ও জ্ঞানসন্তসাধনপুজাবিধি পুস্তক । 


নাড়পাদ 


ইনি Ares Auros গুরু। তিব্বত দেশে ইহার নাম নারো। ইহার স্ত্রীর নাম 
জানডাকিনী নিগু। ইহারা স্্ীপুরুষেই হেবজ্জের উপাসক ছিলেন এবং হেবস্্রসাধনের অনেক 
পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। নাড়পাদ কাশ্মীর দেশের শ্পট্রকেরক গ্রামের কনকন্ত প মঠা- 
বিহারের ভিক্ষু বিনয়তীমিত্রের অনুরোধে বজপাদপারলংগ্রহপঞ্িকা নামে এক গ্রন্থ লিগেন। 
এই পুস্তকের এক নকল বাদল! দেশের রাজ! হরিবর্্দেবের আমলে তৈয়ারি হয়। নাড়পাদের 
উপাধি আৰ্য্য, A, আচাৰ্য্য, মহাচার্য, মহাপ্ডিত, মহাযোগিন্‌ | বজ্্রগীতি নামে তাহার ছুইখানি 
গানের বই আছে। এই সমস্ত দেখিয়া মনে হয়, নাড়পণ্ডিত লুইএর সিদ্ধাচার্ধ্য-সম্প্রদায়ের 
আগেকার লোক । তিনি ছিলেন মহাযোগী, লুইএর দল ছিল দিদ্ধাচার্য্য যোগী। নাড়পণ্ডিতের 
এক উপাধি আছে আৰ্ধ্য। এ উপাধির অর্থ কি? বৌদ্ধ ভিক্ু হইয়া ধাঁহার] বিবাহ করিতেন, 
গৃহস্থাশ্ৰমে থাকিতেন, অথচ পণ্ডিত বা যোগী হইতেন, তাহাদিগকে আধ্য বলিত । এ কথা 
ততক্রগুপ্ত বলিয়া গিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন,_“্অনাটধর্রারধ্যা ন নমাযন্ধে। 
অর্থাৎ গৃহস্থাশ্রমের ভিক্ষু যতই বড় হউন, অন্ত ভিঙ্ষুরা তাহাকে কিছুতেই নমস্কার করিতে 
পারিবে না। নাড় পণ্ডিতের গৃহিনী ছিলেন নিপু, তাহার উপাধি ছিল জ্ঞানড|কিনী, তাঁচার 
আর এক উপাধি ছিল কর্ম্মকরী, অর্থাৎ তিনি জ্ঞানকাণ্ডে ও কর্মকাণ্ডে উভয়েই পণ্ডিতা 
ছিলেন। গৃহস্থাশ্রমে ছিলেন বণিয়া নাড় পণ্ডিতের উপাধি ছিল “আর্য । 
নীলক 
ইহার উপাধি আচার্য্য। ইনি কৃষ্ণের বংশধর | ইনি ‘অদবয়নাড়িকাড়াবনাক্রম’ নামে এক- 
খানি বই লিখেন) ইহাতে তিনি দেখাইয়াছেন যে, গুহার হইতে দুই দিকে দুই নাড়ী উপরে 
গিয়াছে, একটির নাম রবি, একটির নাম শশী, একটি আলি অর্থাৎ স্বরবর্ণ, আর একটি কালি 
অর্থাৎ ব্যঞ্জনবৰ্ণ তিনি এই ছুইটি নাড়ীই A এক, তাছা প্রমাণ করিয়াছেন। এই যে এক- 
করা হুই নাড়ী, ইহাই বন্ত্রসত্বের আসন ; কারণ, শান্ত বলে-_“আলিকালি-সমাযোগে! বসন্ত 
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বাঙ্গালী মুদলমানদিগের মাতৃভাষা সম্বন্ধে আজকাল দেশ জুড়িয়া আন্দোলন আলোচনা 
চলিতেছে । কেহ কেছ বলিতেছেন-_বাঁঙ্গালার মুসলমানদিগের মাহৃভাঁষ! বাঙ্গালা নহে, 
361 তাহাদের যুক্তি এই যে, ভারতের মুসলমানেরা সকলেই এক ; সুতরাং তাহাদের 
মাতৃতাষাও এক । তাহারা আরও বলেন যে, অধিক পরিমাণে রাজনীতিক স্বার্থরক্ষার্থ 
বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, বোদ্ধাই প্রভৃতি ভারতের সমস্ত প্রদেশবাসী মুসলমানদিগের 
মধ্যে একতার বন্ধন সুদৃঢ় করিবার জন্ত, ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের মুসলমান অধিবাসি- 
গণের মাতৃভাষা BK, হওয়াই বাঁছুনীয়। আমরা এ দলের এই যুক্তি-তর্কের যথাযথ উত্তর 
বহু বার বিভিন্ন Šalta দিয়াছি। ভাষা এক না হইলে যদি মুললমানদিগের মধ্যে একতা 
সংস্থাপনের অপর কোন প্রশস্ত পথ না থাকে, তবে পৃথিবীর সকল স্থানের মুসলমানের 
মাতৃভাষা আরবী হওয়া উচিত। পৃথিবীর সকল স্থানের মুসলমানেরা পরম্পর ভাই ডাই 
ইহাই কোরাণের শিক্ষা। কিন্তু কোরাঁপো' অথবা হাদিসে মাতৃভাষা সম্বন্ধে ত কোন আদেশ 
ও বিধিব্যবস্থা দৃষ্ট হয় না? ভাষা এক করিয়া কেবলমাত্র ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে 
একতার বন্ধন দৃঢ় করিতে হইবে, আর ভারত ব্যতীত পৃথিবীর অপর স্থানের মুসলমানেরা 
কি ভাসিয়! যাইবে? তাহার পর আর একটি কথা,__ভারতবর্ষের অপর প্রদেশের মুসল- 
মানের সংখা অপেক্ষা! বঙ্গবাসী মুনলমানদিগের সংখ্যা অধিক । পৃথিবীর সাধারণ নিরমান্থুসারে 
ন্ানসংখ্যক ব্যক্তিরা সতত অধিকসংখ্যক ব্যক্তিদের সহিত যোগদান করিয়া থাকে। 
বাঙ্গালার মুসলমানের! পৃথিবীর এই সাধারণ Aaaa ব্যতিক্রম করিতে যাইবে কেন? 
তাহারাই ai আত্মসম্মান ভুলিয়া পরের মাকে মা বলিবে কেন? রাজনীতিক স্বার্থরক্ষা ও 
একতা বৃদ্ধি অথবা একতা! arp করিবার অন্ত বদি তাহাদের হৃদয় ক্রুদান করে, তবে 
অননসংখ্যক ভাহারাই কেন বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করুন না? অধিকসংখ্যক বাঙ্গালী মুসল- 
মানকে কষ্ট না দিয়া dietai সংখ্যায় অল্প, তাহারাই এ কষ্টটুকু স্বীকার করুন না কেন? 

আর এক দল বলিতেছেন,__বাঙ্গালী মুসলমানের! বঙ্গতাষাকে মাতৃভাষা বলিয়! স্বীকার 
করিতে চাছে না। সেই জন্তু তাহারা বঙ্গভাষার সেবায় এত উদ্বাসীন। হিস্কুদিগের সহিত 
একযোগে যখন তাহীরা+ মাতৃভাষার সেবা করিতেছে না, তখন বুঝিতে হুইবে যে, তাহারা 
বঙ্গ-জননীর সন্তান হুইরাও বঙ্গভাষ'-দননীর সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধ রাখার আবস্তকতা 
স্বীকার করে না। 





* নবম বঙ্গীয়-সাচিত্া-সম্মেলনে পঠিত। 
+ মুনলমানদিগের ধর্দবিশ্বান মতে কোণ ঈশ্বরের বাকয। 
1 বদর হজরত মোহাম্মদ (1) যাহ! বলিয়। গিরাছেন, তাহাই হাদিস। 
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তৃতীয় ঘল বলিতেছেন,-- মুসলমানের! বঙ্গতাঁষার সেবা! ও তাহার চর্চা করিতে আরম্ভ 
করিয়াছিল, কিন্তু বন্ধিম প্রভৃতি পেখকদিগের তীব্র কবাঘাতে মধ্যপথ হইতে তাহাদিগকে 
ফিরিতে হইয়াছে। তাই তাহারা হিন্দুনিগের তুলনায় বঙ্গভাযার চর্চায় এত পিছাইয়া 
পড়িয়াছে। 

চতুর্থ দল বলিতেছেন, মুসলমানের! বঙ্গভাষার অনুশীলনে পূর্বে যেরূপ উদাসীন ছিল, 
এখন আর তাহাদের মধ্যে সেরূপ ওুঁদাসীন্ত ভাব বর্তমান নাই । ভাঙার! এখন পূর্কাপেক্ষা 
একটু অধিক পরিমাণে বাঙ্গালা ভাষার আলোচনার দিকে ঝুকিয়াছে। 

আমার মনে হয়, ইহার কোনটাই ঠিক নহে। প্রথম দলের উক্তি যে সমর্থনের অযোগ্য, 
তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। ভ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ দলের উক্তিও যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, সে কথা 
বলাই বাহুল্য। মুসলমানদিগের বাঙ্গাল! সাহিত্যের অম্ুশীলন সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া 
আমরা এ পর্য্স্ত যাহা জানিতে ও বুঝিতে পারিগাছি, নিয়ে তাহা প্রকাশ করিতেছি। 

বাঙ্গালী ছিন্দু ভ্রাতারা যে হিসাবে ও যে ভাবে এবং যতটা পরিমাণে বাণী-মাতার সেবা 
করিয়াছেন, বাঙ্গানী মুসলমানেরাও সেই হিসাবে এবং সেই ভাবে প্রান ততটা পরিমাণে 
বঙ্গ-সাহিত্যের অঙ্থশীলন করিয়াছেন। কেন, কি সাহসে দেশের আধুনিক শিক্ষিত জন 
সাধারণের এই সাধারণ ধারণার বিরুদ্ধে এত বড় কথাটা বলিতে সাহসী হইয়াছি, নিয়ে তাহাই 
পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি। 

আমর! পূর্বেই বলিয়াছি, হিন্দু-মুসলমান উদয় সম্প্রদায়ই প্রায় সমান ভাবে সাহিত্যচর্চা 
ও সাহিত্যালোচনা করিয়াছেন। আমাদের এ কথা যদি সতা হয়, তবে দেশের আধুনিক 
শিক্ষিত বাঙ্গালীদিগের মধ্যে এরূপ উল্টা! ধারণ! জন্মিল কেন, প্রথমে তাহারই আলোচনায় 
প্রবৃত্ত হওয়! আবশ্তক। অনেক দিন হইতে আমি এ সম্বন্ধে চিন্তা ও আলোচনা করিয়া 
বুঝিতে পারিয়াছি যে, একটিমাত্র কারণে আধুনিক শিক্ষিতদিগের মনে এইরূপ ধারণা স্থান- 
প্রাপ্ত হইয়াছে।--একটিনাত্র কারণে আধুনিক শিক্ষিত হিন্দু এবং আধুনিক শিক্ষত ও 
হিন্দুভাবাপর ছই চারি জন মুসলমান, সুসলমানদিগকে “ভাষা-জননীর সেবক নহে” বলিয়া 
বুবিবার অবসর পাইয়াছেন। সর্বসাধারণের অবগতির জন্তু আমর! নিয়ে সেই কারণের 
উল্লেখ করিতেছি। 

PI Raistai আসল বাঙ্গাল! ভাষাকে একপ্রকার বর্ধন করিয়াছেন বলিলেও 
অত্যুক্তি হয় না। তাহারা এখন বাঙ্গালা ভাষার ভিতর বহুসংখ্যকু সংস্কৃত শব্দ আনিয়া 
ফেলিয়াছেন। পূর্বে যে সমস্ত আরবী, পার্শা ও GK, শব্দ বঙ্গভাযার সহিত মিশিরা গিয়াছিল, 
এখন সেগুলিকে বহিষ্কার করিয়া দিয়! নূতন নুতন সংস্কৃত শব্দ আনিয়! তংস্থান পূরণ করিবার 
চেষ্টা করিতেছেন । এ কার্যে যে তাহার! কত দুর ক্কৃতকার্ধা হইতেছেন, অথব! কৃতকাৰ্য্য 
হইবার আশা! করিতেছেন, তাহা তাহারাই বলিতে পারেন। 

২ ৎ মুসলমানেরা বিশেষ কারণবশতঃ বঙ্গতাষার সহিত আরবী, পার্শা এবং উর্ঘ, শোর 
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ব্যবহার ত্যাগ করিতে পারেন না ) তাহারা আবশ্যকীয় আরবী, পার্শী গু A বর্জন 
করিয়া মাতৃভাষার আলোচনা ও সেবা করিতে পারেন না। কারণ, তাহাদের মাতৃভাষা 
বাঙ্গালা ও মাতৃভূমি বঙ্গদেশ হইলেও, তাঁহাদের ধর্মভাষা আরবী এবং পার্শী-উ্দুও কতকটা 
বটে। স্থতরাং আরবী ও পার্শী-উদদ ভাষার বিশেষ ভাবে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে না 
পারিলে, ধর্মের বিধি, নিষেধ, ব্যবস্থা ও আদেশগুলি বিশেষ ভাবে অবগত হইয়া তাহা 
প্রতিপালন করত ধর্ম্মরক্ষা করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে নাকি? সমাজের 
প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে আরবী, পার্শাভাষায় আলেম (পণ্ডিত) হও! ত সম্ভব নহে? তবে 
যদি তাহারা ( বাঙ্গালী মুসলমানেরা ) মাতৃভাষায় সমাজের আলেমমণ্ডলীর দ্বারা ধরন গুলি 
অঙ্বাদ করাইরা বন, তাহা হুইলে সেই সমস্ত অনুদিত পুস্তকের সাহায্যে তাহারা নিজে 
নিজেই ্বীয় ধর্ম্মব্যবস্থ! সম্বন্ধে অবগত হইয়া, কর্তব্য সম্পাদন করিতে সক্ষম হয়েন। 

কিন্ত মুদলমানদিগের ধর্মবগ্রস্স্তলির বাঙ্গালা অস্থবাদ করিতে হইলে, ইচ্ছায় হউক 
আর অনিচ্ছায় হউক, তন্মধ্যে আরবী, পার্শী শব্দ রাধিতেই হয় এবং কোন কোন স্থলে 
এমনও আবশ্রক হইয়া পড়ে যে, প্রচলিত ছুই চারিটি আরবী, পার্শা শব্দ ব্যতীত অপ্রচলিত 
আরবী, পাশী শব্দও ব্যবহার করিতে হয়। কারণ, আরবী ব! পাশী ভাষার মধ্যে এমন 
অনেক শব্দ আছে, যাহার ঠিক প্রতিশব্দ বাঙ্গালা বা সংস্কৃত ভাষায় এখন নাই এবং ভবিষ্যতেও 
যে কথনও TB হইতে পারিবে, সেরূপ আশাও নাই। আবার বাঙ্গাল! বা সংস্কৃত ভাষার 
এমন কতকগুলি শব্দ দেখিতে পাওয়া যায় যে, সরাসরি ভাবে ধরিয়া লইলে তাহাদিগকে 
কোন কোন আরবী, পার্শী শব্দের প্রতিশব্দরূপে গ্রহণ কর! যাইতে পাঁরে বটে, কিন্তু একটু 
নিবিষ্টমনে চিন্তা করিয়া দেখিলে, বেশ বুঝিতে পারা যায়, তাহাতে ভাব ও অর্থের অনেক 
পার্থক্য দৃষ্ট হয়। দৃ্টাহুতবরূপ নিয়ে ছুই একটি মূল শব্দ এবং বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহৃত তাহার 
প্রতিশব্দ উদ্ধত করিয়া দিতেছি। 

“আল্লাহ” বলিলে একমাত্র ও নিরাকার খোদাতায়ালাকেই বুঝায়, আর পাঁচটি শব্দ যোগ 
করিয়া বুঝাইতে হয় না; কিন্ত ঈশ্বর বা! পরমেশ্বর ৰলিলে ঠিক তাহা বুঝায় না। asa 
বলিলে পীর, ওলি ও পয়গন্থরদিগের কবরাকই বুঝায়। সাধারণ মানবের কবরের সহিত 
প্রগথজার” আকাশ-পাতাল পার্থক্য । কিন্তু গোর বা সমাধি বলিলে কি তাহা বুঝায়? 
"Tata", "amalą", "ienė, “কোতিব্ত বলিলে যেমন বিশেষ বিশেষ ধর্মমগুরুদিগকে বুঝায়, 
“মহাপুরুষ”, “মহাত্মা” বুলিলে কি তাহা বুঝিতে পার! যায় p “আলেম,” “ওলামা”, “মওলানা” 
বলিলে যাহা বুঝিতে পারা যায়, পণ্ডিত অথবা পণ্ডিতমগ্ডলী বলিলে কি তাহা বুঝাইয়া 
থাকে ? “আলেম” ও “ওলামা” বলিলে, মুসলমানেরা আরবী ও পার্শীভাষাতিক্র পণ্ডিত এবং 
পত্ডিতমগুলীকেই বুঝিয়া থাকেন। কিন্তুপ্পত্ডিত”” ও “পত্তিতমগুলী” বলিলে কি আরবী, 
পার্শার নামোল্লেখ করিয়া বুঝাইতে হয় না? আবশ্তক হইলে মুসলমানদিগের নিষ্যাবস্তকীয় aa 
বহু শব্দ উদ্ধৃত করা যাইতে গায়ে। স্থতরাং দেখ! যাইতেছে যে, প্রচলিত অথবা আবস্তকীর 
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অপ্রচলিত আরবী ও পাশা শব্ধ হজডাষা হইতে বাদ দিলে কিছ! আবশ্যক হইলে নূতন 
শখ গ্রহণ না করিলে, বাঙ্গালী মুসলমানদিগের ধর্ম্মালোচনান বাধা জন্মিধার সম্ভাবনাই 
অধিক। কেবল তাহাই নহে-_-আমার মনে হয়, বঙ্গডাঁষার শব্দভাণার এখনও অনন্পূর্ণ 
খহিরাছে। ভিন্ন ভাবার শব্বভাগার হইতে আবশ্তাকীয় নব নব শব্দ গ্রহণ না করিলে, 
কিছুতেই বঙ্গভাষার শব্দ ভাণ্ার পূর্ণ এবং ভাষার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে পাঁরিব না। আমার 
আরও মনে হয় যে, ভিন্ন ভিন্ন ভাষা হইতে শব্দ গ্রহণ করিয়াই এ পর্য্যন্ত বঙ্গভাষার কলেবর 
এক পৃষ্টিলাভ করিয়াছে। 

বঙ্গভাষ! হিন্দুরও যেমন, মুসলমানেরও সেইরূপ । কেবল নাটক, নভেল, উপন্থাস 
লিখিবার অগ্রবা তাহা পাঠ করিবার জন্যই বঙ্গভাষ! অর্থাৎ আমাদের মাতৃভাযা শিক্ষার মুখা 
উদ্দেশ্য নহে। মাতৃভাষা শিক্ষার এবং তাঁভার আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য হইতেছে, মাতৃভাষার 
লাহায্যে ও সহায়তায় সহজে আপন আপন ধর্ম্মকর্ণ্মের বিষয় জ্ঞাত হওয়া এবং ধর্মবিশ্বাস 
nga রাখিতে পারা । কিন্তু বঙ্গভাষার অঙ্গ হইতে যদি আবশ্তকীয় আরবী ও পার্শী শব্দ 
বাদ দেওয়া হয়, তাহা হলে বুঝিতে হইবে যে, বাঙ্গালী সুদলসানদ্বিগকে বাঙ্গালা ভাষার 
অধিকার হইতে বে-দখল কর হইতেছে। 

অভঃপর সংস্কৃততাষার কথ!। শুনিতে পাই, সংস্কৃত দেবভাষা। সে ভাষা শিক্ষা ও 
আলোচনা করিবার অধিকার "স্রচ্ছ” মুদলমানদিগের নাই । আজকাল যদিও ছুই চারি জন 
মুসলমান ছাত্র, নানা কারণে স্কুল-কলেজে সংস্কৃত ভাষাকে দ্বিতাঁয় ভাষারূপে গ্রহণ করিতেছে, 
কিন্তু তাহাদের সে শিক্ষা যে 'কট-মট* শিক্ষা, প্রকৃতপ্স্তাবে উত্তমক্পে সংস্কৃতভাষ! শিক্ষা 
কর! নানা কারণে যে তাহাদের সাধ্যাতীত, সে কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 
এই দ্বিবিধ কারণে, হিন্দুদের সহিত একযোগে মুসলমানেরা বাণীর সেৰ! করিবার জন্ত দলে 
ঘলে বাণী-মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। তাই তাহারা জন্মভূমির জ্যেঠ সম্তান 
হিন্দুত্রাতাদের নিকট হইতে দুরে গিয়! পড়িয়াছে এবং সেই কারণেই কনিষ্ঠ মুসলমান কিরূপ 
নীরব সাধনাদ্ধার৷ ভাষা-জননীর চরণ সেবা করিতেছে, তাহ! হিন্দুত্রাতার দেখিতে 
পাইতেছেন AI I 

সুসলমানের। আরবী, পার্শী ও উর্দুর "ats ধর্ম্মসদত কারণে ত্যাগ করিতে পাঁরিতেছেন 
ন। এবং বর্তমান সংস্কহবহুল বঙ্গভাষাদ অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত তাহারা বাণী-মন্দিরে* প্রবেশ করিতে 
সাহসী হন না। তাই তাহার! আপনাপন পর্ণকুটারে বসিয়া আপনাদের শিক্ষা ও শক্তি 
অঙ্ুদারে মাত! বাগ দেবীর সেবা করিয়! থাকেন। কিন্তু আমর! এমনই অক্বৃতঞ্ত যে, আমাদের 
সেই একনিষ্ঠ সাধক ভ্রাতাদিগের সাধনার কোঁন সংবাদই রাখি না। তাহাদের এই কার্য্যের 
অন্ত উৎদাহপ্রধান এবং ধন্তবাদ করার পরিবর্তে আমরা তাহাদের প্রতি যথেষ্ট পরিমাণে স্ব 





বঙ্গীর-সাহিত্য-পরিষৎ সন্দির। 
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প্রদর্শন করিয়া থাকি। আমাদের তুঙ্ছ-তাচ্ছিল্জনক ব্যবহার এবং স্বপা-ভাষই ভীহায়া 
তাহাদের নীরব সাধনার পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া ধাকেন। 

কলিকাঁতায় এবং মফস্বলের মুসলমান-পরিচালিত প্রায় ৪*টি ছাপাধানার, এ পর্য্যন্ত 
সহস্র সতত বাঙ্গালা! পুস্তক ছাপ! হইয়া, তাহা বাজারে প্রচার এবং বিক্রয় হইতেছে। কিন্ত 
আমর! কি তাহার কোন খবর রাখি? শিক্ষিতাডিমানী বিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী আমরা, , 
সেই সমস্ত পুস্তকের “্বটতলার পুথি” 'এই নাম দিয়া আমাদের কর্তবোর পরিসমাপ্তি করিয়া 
নিশ্চিন্তমনে বলিয়া আছি। “বটতলার পুথি” পাঠ করিবার প্রবৃত্তি হওয়া ত দুরের কথা, 
নামটি শুনিলেই দেন আমাদের হ্বৎকম্প উপস্থিত «AA সর আইসে। ঝোপে কোপে 
বাঘ দেখার স্যার, আমরা এ নকল পুগ্তকের মধো কু-ক্চিপূর্ব ও কু কথার ভাণ্ডারের ছায়া 
দেখিতে পাই। তাই “বটতলার পুথি” হাতে লওয়াও মহাপাপ বলিয়া মনে করত দ্বপায় 
নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া থাকি। 

যে সমস্ত পুস্তক (-বটুতলার পুথি" ) সম্বন্ধে এত কথা! বলিলাম, তন্মধ্য হইতে ছুই 
চারিখানি বাদ দিলে, অবশিষ্ট সকল পুস্তকগুলিহ যে পঞ্তাঞারে লিখিত, দে কথা বলাই 
বাছল্য। এ সকল গ্থের গ্রন্থকারদিগের কাব্যশক্তি, শব্দযোজনার ক্ষমতা, তাহাদের কাব্যে 
ভাষার লাণিতা, স্ব।ভাবিকতা ও মৌলিকত! এত অধিক পরিনাণে বর্তনাঁন যে, তাহা পাঠ 
করিলে বিস্মিত হইতে হয়; আনন্দে হৃদন নৃত্য করিয়া উঠে। এই হতভাগা ও সক্কতজ্ 
দেশে ন! জন্মিয়া যদি ভাছারা অপর কোন দেশে জন্মগ্রতণ করিতেন, তাহ! হইলে বোধ হয়, 
তাহাদের পারলৌকিক আত্মা শাস্তিনাভ করিতে পাঁরিত। 

হিন্দুরা তাদিগের বাঙ্গাল! *রামারগ” ও “মহাভারত” যেমন উচ্চাঙ্গের সাহিত্য, মুসলমান- 
দিগের “বট তলার পুথি”, “আমীর হামজা” এবং “দান্তান আমীর হামঞ্জাও” সেইপ্রকার 
উচ্চাঙ্গের সাহিত্য। আবার কাব্যের দিক্‌ দিয়া সমাগোচন! করিলে “রামারণ” ও 
শ্মহাভারতএকে যেমন মহাকাব্য বব| যাইতে পারে, “আমার হামঞ” ও 'দাপ্তান আমার 
হামজা” নামক গ্রন্থ ছুইখালিকেও সেইপ্রকার মহাকাব্য বলিণে, কিছুমাত্র apie করা 
হয় না। “রামায়ণ” ও মহাভারতের” সহিত তুলনায় সমালোচনা করিবার অপর কোন গ্রন্থ 
যদি বঙ্গভাষায় থাকে, তবে সে শাহ গরীব-উল। ও সৈয়েদ হামজার রচিত "মামীর হাম্জা* 
এবং বালেশ্বরের মৌলবী আব্মলমজিদ ভূঞা-রচিত 'দান্তান আমীর হামজা*। কিন্ত 
“দান্তান আমীর হামজা” ভণিতার রচয়িত৷ স্বীয় নাম ব্যবহার না করিয়া, তাহার অভি 
হৃদয় বগ্ধ মুন্সী বেলায়েৎ হোসেনের নাম ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। মুন্দী বেলায়েত 
হোসেনের নামও বগসাহিত্যে সুপরিচিত এবং ইনিই অন্ততম “মুসলমান বৈষবকবি* 
কালিদাস। কিন্তু “দান্তান আমীর হাম্্‌জ।” গ্রন্থ যে মুন্সী বেলায়েত হোসেনের রচিত নহে, 
এ কথা আমরা দৃ়তান্ড সহিত বলিতে পারি। 

গত বৎসর (১৩২২ সাল) বর্ধমান-অষ্টম-বঙ্গীয়-দাহিত্য-সন্মেলন হইতে tęs 


১৭০ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা। Tak সংখ্যা 


ফরিরা, মুসলমান সাছিত্যিকদিগের সাহিত্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও তাহার আলোচনার প্রত 
হইবার বাসন! হঠাৎ আমার মনোমধ্যে জাগিয়া উঠে এবং আমি আমার অগ্রজগ্রতিম 
পরলোকগত ব্যোষকেশ মুপ্তফী মহাশয়ের সহিত ass পরামর্শ করি। তিনি আমাকে 
উৎসাহিত না করিলে বোধ হয়, আমি এই কাৰ্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহম করিতাম না। 
তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইলেই, এ সম্বন্ধে তিনি আমাকে উত্তেজিত ও উৎসাহিত করিতেন। 
এমন কি, তিনি সৃভাশয্যায় শায়িত থাকার কালে তাহার মৃত্যুর করেক দিন মাত্র পূর্বে, যখন 
আমি তাঁহার সহিত শেষ সাক্ষাৎ করিতে পিয়াছিলাম, তখনও তিনি এই কার্য্যের অন্ত 
আমাকে যথেষ্ট পরিমাণে উৎসাহদান করিতে তুলেন নাই । কিন্তু হায়! আজ তিনি কোথায়? 
আমার কার্য্য শেষ হইবার পূর্বেই তিনি চিরশাস্তিধামে চলিয়া গিয়াছেন। 

যদিও দীর্ঘ এক বৎসর কাল আমি এই অনুসন্ধানের অন্ত সময় প্রাপ্ত হইয়াছিলাম বটে, 
কিন্তু সংসারের নানাপ্রকার ঝঞ্চাটে পড়িয়া, আমি যথানিয়মে এই কার্য্যে সমর ব্যয় করিতে 
পারি নাই। প্রকৃতপ্রস্তাবে গত পৌষ মাস হইতে আমি এই অনুসন্ধান-কাধ্যে লিপ্ত হইতে 
পারিয়াছিলাম। এই অল্প সময়ের মধ্যে আমি এতৎসন্বন্ধে যে তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, 
atei নিয়ে প্রকাশ করিতেছি । জানিতে পারিয়াছি যে, এ পর্য্যম্ন ভিন্ন ভিন্ন মুসলমান কবি, 
পুর্বকথিত “বটভলার পুথি* নামক ৮৩২৫ খানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন। কিন্ত ইহার 
মধ্যে এখনমাআ ৪৪৬৬ খানি কাৰ্য ছাপা হগ্ন ও বাজারে প্রচলিত আছে। ২৯৮২ খালি 
কাব্যের অস্তিত্ব নানা কারণে বিলুপর হইয়াছে। ৭৯৫ খানি পুস্তক ওয়ারিশদিগের মধ 
আত্মকলহের ফলে এখন আর ছাপা হয় না। ১৯২ খানি গ্রন্থের প্রচার সরকার বাহাছুর 
আইন অনুসারে বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। 

এ পর্যন্ত যে সমস্ত পুস্তক সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, নিয়ে তাহার তালিক| প্রকাশ 
করিলাম । যথা, 
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৩০৬ মৌনুষ মোস্তাফা 
৩*৭। মৌলুদ গোলশানে আরব 
+:৩০৮।  মৌতনাম! 


৩*৯। 
Mei 
৩১১। 
NR 
৩১৩। 
৩১৪। 
৩১৫। 
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৩১৮। 
৩১৯। 
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মফিদল ইসলাম 

মফিদল হোজ্দাজ 

মনিকার হাজার সওয়াল 

মক্ষিছুল খালারেক 

মাল্কা জোহরা 

মোনাইযাত্রা 

মোকজ্ুদ্র-উল্‌ মৌহসেনিন 

dien জিঙ্নাত 

মল্লিকা আকার 

মনোরায় জাহানারা 

মালতীকুহ্মমালা 

মালঞ্চকন্তা 

মোবারক গাজীশাহ 

মেপ্তাহল ইসলাম 

মারফতেজঙ্গ 

মস্নবী 

মাদায়েনল ওলুম 

মোহব্বাতে গুলশান 

মাহতাববালা 

মাণিকপীর 

মাজারে ফেরদওস 

মন্গবরহাল্লাল 

মফিদল মোমেনিন 

মজ্মুওয়| মোনাজাত 

মারফতেহকানী 

মসারেলে মউতা 

মারফতনামা 

IRAS মওলা 

মেয়ারাজনামা 

মেস্বাহল ইস্লাম 

যোহাম্মানী বেদ ১ম খও 
a ২য় ধঞ্চ 
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সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা L 


মুশশিদিনামা 
মোহসেন্‌উল্‌ ইসলাম 
মোনহর্মালতী 
মাহেরমজানের কেস্সা 
মোহরে সোলেমানী 
মোনাব্ৰেহাত তাৰ্বিহলজাছেলিন 
রাতকানা জামাই 
রাজকরা মধুমালা 
রঙ্গিনবাহার কলির অবতার 
রঙ্গবাছার 
রাড়ের মকর, ১ম ভাগ 
এ ২৪ ভাগ 
রসনেসা-কন্া 
রংবেলাল রঙ্গিনী 
রহমতেহক 
রৌশনল মোমিনীন 
ক্ূপবান্‌ ক্ূপবতী 
রাগমাল| শতময়না 
রেজওয়ানসাহা 
রাছেনাঙাত 
রওশনল ইমান 
রোকমনিপরি 
রসের খনি 
লালবান্থ শাহাজামাল 
লাঁলমতি দরফলমুনুক 
লাইলীমজন্থ 
লালমিঞ1 শিবতারা 
লালমোন 
বজ্দাবতী 
L 
নালকুমার তাঙ্ছব্তী 
লক্ষ্মী-শনির ঝগড়া 


৩৭৩। লোকমান হাকিমের উপদেশ 
৩৭৪ । সরফলমুজুক (বড়) 
Me  সরফলমুগুক (ছোট) 
Mei মোলতান্‌ জমজমা 
৩1৭1 জুরতলাল বিবি 
৩৭৮ | সেকান্দারনাম! 
৩৭৯। লারেতনামা 

৩৮০। সাখাওয়াংনামা 
৩৮১) সেরাদ-উল্‌ ইসলাম 
wi সানাতেনুর 

৩৮৩। নসোলেমানী তালেনামা 
৩৮৪3 । ইরতজামান 

৩৮৫। সুরতনামা 

৩৮৮ । লেরাঙলমোমেনিন 
+৮৭ ।  দিদ্দিকল্ওয়ায়েজিন 
"EL 

৩৮৯। দোলতানবলুখা 
৩৯০। সোণাভান 

৩৯১। হধ্যউজজাপ 

৩৯২। মমৃততান 

oi সবিষোপ! 

২৯৪। স্থাগুড়ী বৌঠর ঝগড়া 
৩৯৫। সতীবিবি 

৩৯৬) সহীদে কারবালা 
৩৯৭। সের আলী 

৩৯৮। সাদ্বাদ্েব নকল বেছেন্ত 
৩৯৯। স্ন্দরবন্ঈল বারমাদী 


৪০০1 সংসারচরিত্র 
৪*১। সতীময়নাপ্রকাশ সৈয়দ ময়না 
৪০২। সপ্তপদ্ধকর 


৪৩ । সাপের মন্ত্র 
৪*৪। শাহীতখতে সোলেমানী 
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৪*৫। শরাহবেকায়া ৪২৮। হয়রাভালফেকা 
৪০৬ শঙীমুক্তা ৪২৯ ERGA ইসলাম 
৪৪৭। শাহ এত্রাণ চক্জবান ৪৩*। হায়জ্জানানা 

৪,৮। শেখ ফরিদ ৪৩১। হেদায়েতুলইসলাম (বাঙ্গালা) 
৪*৯। শাহাদাৎনামা ৪৩২ । হাসেল মকসুদ 

৪১০। শাহমাদারের কেস্স! ৪৩৩) ছুরচুরবিবির কেস্‌স! 
৪১১। শাহক্ধম ৪৩৪। হায়েজনেফাস 

৪৯২ শিরিফরহাদ ৪৩৫। হাতেমতাই 

৪১৩। শাহ জালাল লমিলাখাতুন ৪৩৬। হাফিকতল আঙ্বিয়া 
৪১৪। শাহ ঠাকুরবর ৪৩৭) হাজার মসলা 

৪১৫। শাহকামাল সুর্ধ্যতাহ ৪৩৮। হাদিস আরবাইন 
৪১৬। শাছদৌলা ৪৩৯। হায় বাতুল মোমিনীস 
৪১৭। শাফাতুলবালা ৪৪*। হেদ্বায়েতুল মোবতাদী 
৪১৮। শাহকলন্দর ₹৪১। হেদায়েতুল ফোস্সাক 
৪১৯। শ্টামসোহাগীর কেস্সা ৪৪২। হাবিল কানিলের কেস্সা 
৪২০। শ্তামগ্রন্দর পরিমালা ৪৪৩। হাদিস দেল্রওশন 
৪২১। শামহুরিমান ৪৪৪। হকিকতস.সালাত 
॥২২। শীতবসন্ত ৪5৫ । হালাতন্নবী 

৪২৩। শাহনামা ৪৪৬। হাসেন হোদেন 

£২৪। শাহস্থফি দোল্তান 8৪৭। হাঁসিনাবান্থ 

৪২৫। শামস্থল আহকার ৪৪৮। হেকারেত চারইরার 
৪২৯। শরাহমোহাম্মাদী ৪৪৯। ভৃদয়ের প্রেম-লহরী 
৪২৭। BR মজার শ্বগুরবাড়ী ॥৫০। হণ আকৃজিমের বাদশাহ 


“বট তলার পুথি” বলিয়া আমরা যে সমস্ত পুস্তক পাঠ করি না, কেবল দ্বণার চক্ষে দর্শন 
করিয়া থাকি, উপরের তালিকায় সেই শ্রেণীর ৪৫০ খানি পুস্তকের নাম লিখিত হইল। 
বাজারে প্রচলিত ৪৪৪৬ খানি “বটতলার পুধির” মধ্যে, এ পর্যন্ত ৪৫* খানি পৃপ্তকই আমরা 
সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। ইহার মধ্যে থে করেকথানি পুস্তকের রচগ্নিতার নাম, ঠিকানা 
এবং রচনার সাল নির্ণ করিতে পারিয়াছি, নিয়ে তাহা প্রকাশ করিলাম I 

ল'ভি--১৩১৯ লালে ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত কুচিয়ামোড়া গ্রামনিবাসী 
ওদিমদ্দিন শাহা কর্তৃক বিরচিত। 

আখ.বার-উল ওজুদ--১২৮২ সালে হাওড়া ঙ্গেলার বান্ধবপুরনিবাপী মু্সী 
মোহাম্মাদ খাতের এই গ্রন্থ রচনা করেন। 
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আদ্িয়ার বাঁণী--১১৬৫ সালে রংপুর জেলার ঘোড়াঘাট ঝাড়বিষিলা গ্রামনিবাসী 
কাজী হারাতমোহান্মাদ এই গ্রন্থ রচনা করেন। 

আখবারস্‌ সালাত--১২+৮ সালে হাওড়া জেণার বান্ধবপুরদিবাসী মোহাম্মাদ 
খাতের এই পুস্তক রচনা করেন। 

আস্রারসূনালাত-_১১৯৬ লালে কলিকাতানিবাসী RA আন্ম,ল ওহ্বাব এই 
পুস্তক রচনা করেন। 

আরবা-আরবাইন হাঁদ্দিস-_১৩*৯সালে এই পুস্তক হাজী গরিবউল্লাারা! বিরচিত। 

আবুসাম। -১২৩৫ সালে ২৪ পরগণ! জেল! নিবাসী জয়নাল আবেদিন কর্তৃক এই 
পুস্তিকা বিরচিত। 

আজায়েব সোলেমানী--১৩০৫ সালে কুমিল্লা জেলার হাফেজ মোহাম্মাদ 
মোয়াজ্দম আলী কর্তৃক এই পুস্তক বিরচিত। 

আলাওদ্দিন-__১৩৮ সালে কুমিল্লা জেলা নিবাসী পৈয়েদ জিন্নত আলী হারা এই 
পুস্তক বিরচিত। 

আহকামল শরিয়ত--১২৮৮ সালে আয়জন্দিন আহমদ এই 197 রচনা করেন। 

আজায়েব চা’র ইয়ার--১২*৭ সালে ২৪ পরগণা জেলার ফেলু ওন্তাগার এই 
পুস্তক রচনা করেন I 

ইবলিসনাম!--১১ সালে মুন্পী শাহ গরিবুলা এই পৃস্তক রচনা! করেন। 

আস্মানসিং_১০*১ সালে বরিশাল জেলার ললিমদ্দিল এই পুস্তক রচন! করেন। 

ইমামচুরী--১২৫ সালে বক্তার খঁ কর্তৃক এই পুস্তক বিরচিত | 

ইমামঘাত্রা_-১৩,৯ সালে বগ্ুড়। জেলার গৈনারাকান্দি নিবাদা psl! সরকার 
এই পুস্তক রচনা করেন। 

ইউসুফ জেলেখ| ১২৯. সালে ফকির মোহাঙ্মাদ এই পুস্তক রচনা করেন। 

একশত ত্রিশ ফরজ--১২৪৬ দালে হাওড়া জেলার বান্ধবপুরনিবাসী মোহাম্মাদ 
খাতের এই পুস্তক রচনা করেন। 

এলাজে বাঙ্গাল।--১২৯৮ সালে নদীয়া জেলার শাস্তিপুরনিবাসী মুন্শী মোহাম্মাদ 
মোজাম্মেল হক্‌ এই পুস্তক র5ন। করেন। ইহা! তিন খণ্ডে সমাপ্ত । 

এশ কে জহুর_১৩২২ সালে ফরিদপুর দেলার হুন্মদিনিবৃপী আদল হাকিম এই 
পুস্তক রঙন। করেন। ইহার সম্পূর্ণ নাম “এশ্‌কে জহর বা জাহান্‌ আমার কেস্সা*। 

একদিলশাহ _১২৪১ সালে রংপুর জেলার নীতরগাড়ী নিবাস। আশক মোহাম্মাদ এই 
পুস্তক রচনা করেন। 

পীর গোরাটাদ--,২৭ সাণে বর্ধমান জেলার খেকুরহাটী-বাঞাহরপুবনিবাসী খোথা- 
নওনশ সাহেব এই পুত্তক রচনা করেন। 
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তবুলিগ-উল. ইসলাম-_১৩১৫ সালে হুগলী জেলার রামচন্্রপুর গ্রামনিবাসী 
মোহাম্মাদ দাউদ এই পুস্তক রচন| করিয়াছেন। এই পুস্তকের সম্পূর্ণ নাম প্তবলিগ-উল্‌ 
ইসলাম অর্থাৎ তোহফাতুল মোমেনিন ।” 

তারিখেআবুছানিফা-১৩১৮ মালে চট্টগ্রাম জেলানিবাসী মৌলবী ইয়ার, 
মোহাম্মাদ এই গ্রন্থ রচনা করেন। 

দরবেশনামা-_১২৬* সালে ফরিদপুর জেলার মূল্‌ফৎগঞ্জনিবাসী মৌলবী আব.ল 
আজিজ এই পুস্তক রচনা করেন। 

গঞ্জেমারফৎ ১২৬৮ সালে ফরিদপুর জেলার মুলফৎগঞ্জনিবাদী মৌলবী আল 
আজিজ এই পুস্তক রচনা! করেন। 

_-১৩১১ সালে বরিশাল জেলার জয়ানিবাসী আফতাবউদ্দিন আহমদ এই 

পুস্তক রচন! করেন। 

দ্বিল.দিওয়ান।--১২৬৮ সালে ময়মনসিংহ জেলার গলাচিপা-হোসেনপুরনিবামী 
আব্বর রহিম এই পুস্তক রচনা করেন। 

শহীদেকারবাল! _১২৮৯ সালে হুগলী cents তুরপুট-কান্পুরনিবাসী মোহাম্মাদ 
AA এই পুস্তক রচনা! করেন। 

সেরআলী -১২৮৬ সালে ২৪ পরগণ। জেলার শাহ সেরআলী এই পুস্তক রচনা 
করেন। 

নূরলইমান--১২৮৮ সালে হাওড়া জেলার মোল্লা মোহাঙ্মাদ দানেশ এই পুস্তক 
রচনা করেন। 

নকুশে সোলেমানী-এই পুপ্তক গার খণ্ডে সমাপ্ত । ১ম খণ্ড ১২৬৮, *য় খণ্ড 
১২৬৯, :য খণ্ড ১২৭০ এবং a খণ্ড ১২৭১ সালে বিরচিত হয়। ছুগলা জেলার ধদানিবাদী 
জোনাব আলী এই পুস্তক রচনা করেন। 

নেজাম পাগ লা _১১৭৩ সালে মুন্ণী মোচান্মাদ এই গ্রন্থ রচনা করেন। 

AAA ১২% সালে হাওড়া জেলার বান্ধবপুরনিবাদী মুন্নী মোহাম্মাদ খাতের 
এই পুস্তক রচনা করেন। 

ঝগড়ানীমা--১২৭২ সালে ২৪ পরগণা জেলার ধান্তখোল1 মোহনপুরনিবাপী আসিরদ্ছিন 
এই পুস্তক রচনা করেন। 

ওজুদৃনামা--১৩*৩ দালে কণিকাতানিবাপী আব্দপ শহ্বাচ এই পুস্তক রচনা করেন। 

কলম মোনাজাত-_ঢাক! জেলার মফিজদ্দিন আহমদ গত ১২৯৮ সালে এই পৃপ্তক 
রচনা করেন। 

চৌদ্দ উজির--১৩*৩ সালে নদীয়া জেলার কুষ্টিয়ানিবাসী মোহাম্মাদ ওমর এই 197 
রচনা করেন। 


১১০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [বর সংখা 


গমের দ্ররিয়!-১২৯* সালে ঢাকা বেলায় শহাফ২গঞ্জনিষাণী আর রংমান এই 
পুস্তক রচনা করেন। 
চাহার দরবেশ বিগত ১১% ma, মুন্নী মোহাম্মাদ দানেশ এই পুস্তক রচনা 
করেন। 
কেয়ামতনামা -১২৪১ মালে ২৪ পরগণার বমিরহাটনিবানী BK, হেদারেং ইস্লাম 
রচয়িতা, হাফেজ সৈয়েদ আমান ত-উল্ল| সাহেব এই গ্রন্থ রচনা! করেন। 
সায়েতনাম1--১২৯২ সালে ঢাক। বেলার মুন্নী মফিদদ্দিন আহমদ এই পুস্তক রচনা 
m 
জঙ্গেসোহরাব--১২৯৪ সালে ২৪ পরগণার হায়দারপুর গ্রামনিবাসী হবিব-উল- 
হোদেন এই পুস্তক রচন। করেন। 
সোলেমানী ভালেনাম1--১২৯৮ দাণে গোলাম ফরিদ নামক এক ব্যক্কি এই পুস্তক 
রচন। করেন। 
নাজাতুল আরওয়াহু_১৩১ সালে কণিকাতানিবাপী মুন্ণী আবাল ওহবাচ এই 
পুস্তক রচনা করেন। 
গেন্দেগোলহরয়োজ--১২০১ সাপে হুগলী দেলানিবাসী মোহাপ্রাদ তাহের এই 
পুস্তক রচনা করেন। 
তুষ্টনাম!--১২৮* সালে Barava দাস এই পুস্তক রচনা করেন। 
বেদারল গাফেিন--১২৬৮ লালে হুগলী জেলাঃ বালিয়া বামনপাড়ানিবাসী লমির- 
উদ্ধিন এই 193 রন! করেন। 
ফয়সালে আহুকাম--৯৩১* বম্বে হুগলী জেলার মোহাম্মাদ মুন্ণী এই পুস্তক 
রচনা করেন। " 
ফাজিলাতে বার -১২৯3 সানে হুখণী জেলার ধগানিবাপী গোনাব আলী এই 
পুস্তক রচনা করেন। 
ফকিরবিলাস--১২৯৯ সালে রংপুর জেলার শীতণগাড়ীনিবাদী মুন্নী এনায়েতুলল। 
সরকার এই পুস্তক রচনা করেন। 
হাজার মসলা--১১৭৬ সালে মোহাম্মাদ জান এই পুস্তক র$না করেন। 
দিদার ইলাহী--১২৭২ লাগে বর্ধমান জেলার গোলাম ইমাম ওরফে বুদ,শাহ এই 
পুস্তক রচনা করেন। 
2 পয়কার--১১৬* সালে চট্টগ্রামের সৈরেদ আলা গল পণ্ডিত এই পুপ্তক রচনা করেন। 
ময়না ১১৪১ দালে চট্টগ্রামের পাণ্ত কাজী দৌলত ও পণ্ডিত দৈয়েদ আলাওল 
এই গ্রন্থ রচন। করেন। হহার Ad নাম “সত! নয়না, প্রকাশ সৈরের নয়ন! ওরফে 


লোয্ঞানী ।* 


সন ১৩১৩] মুসলমান ও বঙ্গমাহিত্য ১১১ 


খায়রে দো জাহান্_১২৮৬ সালে যশোহর জেলার মুন্ণী বেলায়েত হোসেন এই 
পুস্তক রচনা করেন। 

গোল বা সান্ুওয়ার--১২৯* সালে হাওড়া জেলার মোল্লা মোহাম্মাদ দানেশ এই 
পুস্তক রচনা করেন। 

শাহে এআণ চন্দ্রবান্‌_ ১২৮৭ সালে মুনশী মোান্মাদ্ব ছারা বিরচিত। 

মন্তুরহাললাজ--১২৮২ সালে ২৪ পরগণ! জেলার শেখ আমির উদ্দিন এই পুস্তক 
রচনা করেন। 

শেখ ফরিদ-_-১২৯৯ সালে ময়মনসিংহ জেলার গলাচিপ! ছোপেনপুরনিবাসী আত্বর 
রহিম এই পুস্তক রচনা করেন। 

নসিহাতে আহ লেকলি--১০১৫ সালে হাওড়া জেণাঁর আদমগুরনিবাসী teta 
আইনদ্দিন এই পৃস্তক রচনা করেন। 

তুতিনীমা--১২৯৭ সালে হাওড়া জেলার মোহাম্মাদ খাতের এই পুস্তক রচনা 
করেন। 

নূরবথত নওবাহাঁর-_১২৮৮ সালে হাওড়া জেলার চন্দ্রপুরনিবাসী শেখ আব্দল- 
গফ্কার এই পুস্তক রচন! করেন। 

হাঁতেমতাই--১১১০ সালে হাওড়া জেশার বসন্তপুরসিবাসী সৈয়েদ হামজা এই পুস্তক 
রচনা করেন। 

সেরাতল মৌমেনিন--১২৯* সালে মুন্না মালেমোহাম্মাদ এই পুন্তক রচনা 
করেন। 

তৃষ্ণাবতী বিরাষ্তুরু_-১২৬৭ সালে যশোহর cant মধুভোগনিবাসী মুন্ণী মণিরদ্দিন্‌ 
এই পুস্তক রচন! করেন। 

কাসাসোল আম্মিয়।--১০,২ সালে কলিকাতানিবাসী মৌলবী রহমতুল্প। এই পুস্তক 
রচনা কণেন। 

জঙগনাম1-১১০১ সালে মুন্ণী মোহাম্মাদ ইয়াকুব এই পুস্তক রচন! করেন। 

বোন্বিবির জভ্র!নামা--১২৮৭ সালে হাওড়া জেলার মুন্ণী মোহাম্মাদ থাতের 
এই পুস্তক রচনা করেন। 

গোলশীলে আজায়েব ২৯৯ সালে হগলী জেলার মণ্ন্যাটনিবানী শাহাদাৎ 
উল্লা এই পুস্তক রচনা ককেন। 

ছিলফেরের পিয়ারজাহান--১১৯১ সালে হাওড়া গোলাবাড়ীনিবাসা দৈয়েদ 
মোহাম্মাদ আলী এই পুস্তক রচনা করেন। 

সতীবিবির কেস্স। - ১৩.৬ সালে ১? পরগণা জেলার তালপুকুরনিবাসী আরজদ্দিন 
আহমদ এই পুস্তক রচনা করেন। সই 


১১২ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [২য় সংখ্যা 


মালঞ্চকন্যা-_-১৩,৮ সালে ২৪ পরগণ! জেলার তালপুকুরনিবাদী আয়জদ্দিন আহমদ 
এই পুস্তক রচনা করেন। 

দেল বাহার গোলেস্তা-১৩,* সালে ২৪ পরগপা জেলার কোময়দ্দিন কর্তৃক এই 
পুস্তক বিরচিত হয়। 

জহুরা বিবির কেসূসা-_১২৮১ সালে ঢাকা জেলার গড়পাড়া নিবাসী RA 
তাজদ্দিন মোহাম্মদ এই পুস্তক রচনা! করেন। 

মালতীকুমুমমালা_১৩*২ সালে atra খুন্শী এই পুস্তক রচনা করেন। 

দিন্কাণা শ্বাশুর-_১৩১১ সালে ২৪ পরগণার তালপুকুরনিবাগী আরজদ্দিন আহম্মদ 
এই পুপ্তক রচন। করেন। kė 

সমির জ্বীলাল--১৩২* সালে ঢাক! জেলার কোমরদ্দিন খোন্দকার এই পুস্তক রচনা 
করেন। 

চন্দ্রীবলী- ১২৮১ সালে ফরিদপুর জেলার মোচান্মাদ আবেদ এই পুস্তক রচনা! করেন। 

শ্বাশুড়ী বৌর ঝগড়া--১৩১* সালে ২৪ পরগণানিবানী মোহাম্মাদ মাহমুদ এট 
পুস্তক রচনা করেন। 

নারীপুরুষের রঙ্গ রসের ঝবগড়া--১২৮২ সালে রাজসাহী জেলার জোবেদ 
আলী খোন্দকার এই পুস্তক রচনা! করেন। 

জঙ্গে চল.কান্‌_-১৩১৯ সালে চট্টগ্রাম মীরেশ্বরী নিবাসী শেখ আল আজিজ এই 
পুস্তক রচনা করেন। 

বদিওড্রমার লড়াই--১২১৮ সালে হাওড়া জেলার মোহাম্মাদ মুন্শী এই পুস্তক 
রচনা করেন। 

কলির চরিত্র_-১০১৯ সালে চট্টগ্রাম জেলার বামনহুন্দর ভরছাঁজহাটনিবাসী হাফেজ 
হাশমত আলী এই পুস্তক রচনা করেন। 

- শীহনামা-১২৮২ সালে হাওড়া জেলার গোবিন্দপুর নিবাসী (আসল) মুন্শী 

মোহাম্মাদ খাতের এই গ্রন্থ রচনা করেন। 

সুৰ্য্য উজীল--১২৪৮ দালে ২৪ পরগণ! জেলার বক্তার খাঁ এই পুস্তক রচনা করেন। 

গোল বরা বাহুরাম_-১২৮৪ সালে মোঁহরদ্দিন মোহাম্মাদ এই পুস্তক রচনা করেন। 

পবনকুমারী--১২৯ সালে নদীয়া জেলা নিবাসী খোন্দকার *গোলাম ইস্মাইল এই 
পুস্তক রচনা করেন। 

রসনেস। কন্যা-১৩*৬ সালে বরিশাল জেলার শৈলাদ! নিবামী মোকাম্মেল খা এই 
পুস্তক রচনা করেন। 
(সোনাভান-_-১১৫৫ apa ২৪ গরগণা নিবাসী ফকির মোহাম্মদ এই পুস্তক রচনা 
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লালমোন্‌--১১১১ সালে মোহান্াদ আরিফ এই পুপ্তক রচনা করেন। 

সাম্বতভান্‌--১২৭৬ লালে হাবিলদ্দিন আহ্মদ এই পুস্তক রচনা করেন। 

হুরমূর বিবি--১০৬ সালে মেদিনীপুর জেলার হোলেনাবাঘ নিবাসী দেরাবতুল্লা 
ওরফে আল দাতার এই পুস্তক রচনা করেন। 

জামাই শ্বশুরের বগড়া-_-১৩১* সালে আসগার আলী এই পুস্তক রচনা করেন। 

শামসোহাগীর কেস্সা--১২১ সালে রাজসাহীর বাহাহ্বপুরনিবাসী মোহাম্মাদ 
মফির উদ্দিন ও মফিজ উদ্দিন আহমদদ্বর এই পুস্তক রচনা করেন। 

গোলশানে মৌহীব্বীত--১২৮৮ সালে মুনশী তমিক্ষ উদ্দিন কর্তৃক বিরচিত। 

গোলশানে রূম--১৩১৯ সালে ২৪ পরগণার মেটিয়া-বুরুজ নিবাসী আবাল জব্বার 
এই পুস্তক রচনা করেন। 

শাম নূরিমান- ১২৯* সালে ২৪ পরগণার মুন্ণী শোহান্মাদ এই পন্তক রচনা করেন। 

গোল.সন্বর-_( AS ) ১২৯০ সালে ২৪ পরগণার শ্রীকানাইলাণ শীল এই পুস্তক 
রচনা করেন। 

জঙ্গে নওশা1দ- ১৩১৯ সালে মেদিনীপুর জেলার মন্তানিবাসী সুবেদার আহমদ এই 
পুস্তক রচন1! করেন। 

যামিনী ভান্‌_-১২৯৮ সালে হাওড়া জেতার মুনশী মোহাম্মাদ খাতের এই পুস্তক 
রচনা করেন! 

শ্যামস্ুন্দর পরিমাল1--১৩১৯ সালে রংপুর জেলার মোহাম্মাদ ইদ্রিস এই পুস্তক 
রচনা করেন। 

মল্লিকা আকী'র--১২*২ সালে আমিরদ্দিন আহমদ এই পুস্তক,রচন! করেন। 

গোল.জাদী বিবি__১৩১* লালে জলপাইগুড়ির হায়হায়পাথারনিবাসী তমিজদ্দিন 
আহমদ এই পুস্তক রচনা করেন। 

লজ্জাবতীর পুি--১৩২* সালে হাওড়! জেলার হাত.হেড়ে নিবাসী আজহার আলী 
এই পুস্তক রচনা করেন। 

দেল, পসন্দ-১২৯৯ সালে হুগলী তাঁলপুরনিবাসী আয়জদ্দিন কর্তৃক বিরচিত। 

[তবসম্ত--১৩২* সালে গোলাম কাদের এই পুস্তক রচনা করেন। 

স্থুরতজা মাল *১৩১৬ সালে হাওড়া জেলার খ্যরল্লা মোহাম্মাদ ও জোনাৰ আলী 
কর্তৃক বিরচিত। 

মনোরায় জাহান্‌ আরা--১৩১৭ লালে ময়মনসিংহ জেলার চাদগাঁওনিবাসী 
মোহাম্মাদ আব্বাস আলী এই পুস্তক রচন! করেন। 

শ্বাগুড়ীজ্জামাইস্র ঝগড়া।--১০২১ সালে ঢাকার ঢাফিজোড়নিবাসী মোহাম্মাদ 
কোরবান আলী কর্তৃক বিরচিত। 


১১৪ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [২ সংখ্যা 


সখীসোণ!-১৩৯ মালে ঢাকার ঢাকিজোড়নিবাসী মোহাম্মাদ কোরবান আলী এই 
পুস্তক রচনা করেন। 

বত্রিশধার লালকুমার-_১৩১৮ সালে জলপাইগুড়ি জেলার হারহারপাখার নিবাসী 
ইত্রিস মোহাম্মাদ কর্তৃক বিরচিত। 

জঙ্গে জামাল _১৩২১ সালে হাওড়া জেলার খল্সানীনিবাসী মৌলবী শেখ আজহার 
এই পুস্তক রচনা করেন। 

সুরতলাল বিবি--১৩২* সালে ২৪ পরগণা জেলার হাতিয়াগড়নিবাসী মোহাম্মাদ 
ৰাবন এই পুস্তক রচন1 করেন। 

জঙ্গে রসুল-->১০২০ সালে হাওড়! জেলার খল্সানিনিবাসী মৌলবী আজহার আলী 
কর্তৃক বিরচিত। এই পুস্তকের সম্পূর্ণ নাম “জঙ্গে রসুল ও জঙ্গে হর আলী” । 

সম্সামল মোয়াহেদিন-_১১৯৪ সালে নদীয়া জেলার বড় চাদঘরনিবাসী ফসি- 
হদ্দিন কর্তৃক বিরচিত। 

রাশিনামা--১২৯১ সালে এই "রাশিনামা, তালেনামা ও চিকিৎসারত্বাবলী” নামক 
পুস্তক কুমিল্লা জেলার মুনশী ফয়জদ্দিন রচনা করেন। 

লালমিঞ| শিবতারা-১৩১২ লালে নো্জাখাণী জেলার নলপুরনিবাসী মুনশী 
আন্দ'ল কাদের এই পুস্তক রচনা করেন। // 

শাফাতোলবাল|--১২৯৯ সালে দিনাদপুর জেলার জগন্নাথপুরনিবাসী হাজী হাদেক 
আলী এই পুস্তক রচনা করেন। 

শাহাদৌল|-১৩১* সালে মোহাম্মাদ আকবর আলী এই পুস্তক রচনা করেন। 

শাহকামাল সুর্য্যভান্সু- ১২৯. সালে ময়মনদিংহ জেলানিবাদা আব্দ.ল গনী এই 
*শাহকামাল সৰ্ধ্যভাঙ্গু বিবি” নামক পুস্তক +চনা করেন। 

শাহ্ঠাকুরব ১৩১, সালে ২৪ পরগণার ডাউকী নিবাসী নসিমদ্দিন এহ পুস্তক 
রচনা করেন। 

সোলতান বল খী_১২৮৬ দালে আব্ম,ল মজিদ খোন্দকার এই পুস্তক রচনা 
করেন। 

হাসেল_মকৃসুদূ_১২৯০ সালে ২৪ পরগণা জেলার খাসপুরনিবাসী AA গোলাম 
মওলা এই পুস্তক রচনা করেন। 

হেদায়েৎ ইসলা মৃ--১২৯৬ সালে ২৪ পরগণ! জেলার খাসপুরনিবাসী RA গোলাম 
মলা, এই পুত্তকের দ্বারা বঙ্গবাসী মুললমানঘিগের সুবিধার জনত, উচ ভাষার লিখিত মুল 
“হ্দোরেত-উল, ইসলামের” বঙগান্থবাদ প্রকাশ করেন। 

হায়জানামা--১২৯২ সালে ২৪ পরগণা জেলার খাসপুরনিবাসী মুন্নী গোলাম মওলা 
এই TX ব্গভাযায় রচন! ও প্রকাশ করেন। 
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ভূঙ্জতল ইস্লাম_-১২৯৯ সালে হুগলী জেলার বালড়নিবাদী রহিম বকৃশ এই 
পুস্তক রচনা করেন। 

কাঞ্চনমালা_-১২৯৩ সালে কুমিল্লা জেলার দক্ষিণচান্দলানিবাসী সৈয়েদ জিঙ্গাত 
আনী এই পুস্তক রচনা করেন। 

শাহকলন্দর-_-১২৮৬ সালে বগুড়া জেলার শাহমা মুদ খোন্দকার এই পুস্তক রচন| করেন। 

দ্বণিনামা_-১৩১৯ সালে ২৪ পরগণ! জেলার কুঁচিয়ামোড় গাম নিবাসী ওনিমদ্ধিন 
শাহ এই পুস্তক রচনা করেন। 

(মোনাই যাত্রা -১২৮* সানে বগুড়া জেলার নাজের মোহাম্মাদ সরকার এই পুস্তক 
রচনা করেন এবং ২৪ পরগণ। জেলার সুনশী গোলাম মওলা ইহার সংশোধন কয়েন। 
পুস্তকের তণিতায় উতয়ের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। 

মালকা জোহরা-বিবি-_১২৯৮ লালে ২৪ পরগণা জেলার মুন্ণী গোলাম মওলা 
এই পুস্তক রচনা করেন। 

প্রেমতরঙ্গ ১২৮৩ সালে চট্টগ্রাম জেলার মোশায়াটক নিবাসী RA মোহাম্মাদ 
হোসেন এই পুস্তক রচনা করেন। 

উন্মর উন্মিয়ার নকল-_-১৩** সালে হাওড়া গ্রেলার মোহাঙ্সাদ মুন্নী এই পুস্তক 
রচনা করেন। 

কট,র মিঞ!-১২৯৪ সানে কুমিল্লা জেলার সৈয়েদ নিন্নাত আলী এই পুস্তক রচনা 
করেন। 

কালুগাজী ও চম্পাবতী _১২৮। সালে ২৪ পরগপা জেলার খোন্দকার আহমদ 
আলী এই পুস্তক রচন! করেন। 

কওলেল আরেফিন _১১৮৮ সালে ২৪ পরগণ| জেলার শাহ শেরআলী এই পুস্তক 
রচনা করেন। 

খানে নিয়ামত ১:৯২ সাণে বর্ধমান জেলার বানিয়া নিবাসী মুনণী গোলাম মওলা 
ওরফে ফেলু মুন্খ। এই পুস্তক রচনা করেন। 

উন্মর আলী ইরাবতী ১৩১৯ দালে ২৪ পরগণা $জেলার ওসিনদ্দিন শাহ এই 
পুস্তক রচনা করিয়াছেন | ) 

নুর্ূল.বসর--$২৯৭ সালে পাবনার সাহাজাদপুরনিবাসী আল শুকুর ওরফে মাণিক 
মিঞা এই পুস্তক রচনা করেন। 

নসিহতে করিমী -১৩** সালে ফরিদপুর জেলার চর-শিগুলিয়! নিবাসী ও মন্ধা- 
প্রবাসী মৌলবী আক,ল করিম এই পুস্তক রচনা করেন। 

গঞ্জল আরশ--১২৮৭ সালে ২৪ পরগণা ক্ষেলার সুন্নী গোলাম মওলা এটু পুস্তক 
আরবী হইতে বাগালার অনুবাদ করেন। 


১১৬ সাহিত্য-পরিষখ-পত্রিক! (asi 
শাহজ্বলাল জমিল৷ খাতুন--১২৯৯ সালে কুমিল্লা জেলার বক্শ আলী খোন্দকার 


এই পুস্তক রচনা করেন। 
মফিদল, হোজজাজ _১৩** সালে দিনাজপুর জেলার যোগীবাড়ী নিবাসী হাজী 
হেদায়েৎউল্লা এই পুস্তক রচনা করেন। 
তেলেসৃমীত সোলেমীনী--১২৯৮ সালে কুমিল্লা জেলার হাফেজ Greta 
মোযাজ্জম আলী এই গুস্তক্ধি রচনা করেন। ইহার অপর একটি নাম “আজারের সোলেমানী 
দ্বিতীয় ভাগ" । 
লড়াই_১৩.১ লালে বগুড়া জেলার খলিল উদ্দিন গাইন এই পৃস্তক 
রচনা করেন। 
ব-কারবালা মাতম হোসেন--১২৯৬ পালে মেদিনীপুর জেলার মৌলবী আব ল- 
কাদের এই পুস্তক রচনা! করেন। 
বাগবাহার--১৩২ সালে কুমিল্লা জেলা নিবাসী সৈয়েদ জিল্নাত আলী এই পুত্তক 
সন! AI 
য়া সুন্দরী -১২৮৪ সালে চট্টগ্রামনিবাসী ও কলিকাতা! প্রবাসী মৌলবী 
ছামিছুল্লা এই পুস্তক রচনা করেন। 
লালবান্তু শীহুজীমাল--১৩** মালে রঙ্গপুর জেলার সাদেক আলী এই পুস্তক 
রচনা করেন। 
বাহার দানেশ-১৩*২ লালে এধ্বারিকানাথ রায় এই পুস্তক রচনা! করেন। 
গোলেআরজান--১২৮২ লাণে কাজী রয়হান্‌-উদ্দীন আহমদ্‌ ও সাছল্লা সরকার 
এই পুস্তক রচনা করেন। পুস্তক পাঠ করিলে, গ্রস্থকা রয়ে বগুড়া জেলার লোক বলিয়া 
বোধ হয়। 
জঙ্গে হয়দার-_১১২২ সালে মুনশী কোবাদ আলী এই্‌ পুস্তক রচনা করিয্নাছেন। 
শাহআলম নূর জীহান--১২৯১ সালে শেখ মেহেরদ্িন আহমদ এই পুস্তক রচনা 
করিয়াছেন I 
তুতিনামা-১২৮২ সালে হাওড়া জেলার সুনশী মোহাম্মাদ খাতের এই পুস্তক রচনা 
ai 
রাজকন্যা! মধুমাল1--১৩*৭ সালে ময়মনসিংহ নিবাসী সৈয়েদ জোবেদআলী এই 
পুস্তক রচনা করেন। 
রাতকাণা জামাই_১৬১৪ সালে মোহাম্মাদ দেরছিতুলা এই dar রচনা 
করেন । 
Sosa vii সালে হুগলী জেলার যুদ্দসী জোনাৰ আলী ইহার রচনা 
ফরেদ 


সন ১৪২৩] মুসলমান ও বঙ্গলাহিত্য ৯৯৪ 


শিরি ফরহাদ _-১২৮৫ সালে হগণী জেলার কাজী রমহানউদ্দিন আহমদ ও তষিদদ্দিন 
খা এই পুস্তক রচন! করেন। 
গোলআন্দাম _১২৯* সালে হুগনী জেলার হরিপাগনিবাপী মুনশী আয়জদ্দিন দ্বারা 
বিরচিত। 

হদ্দমজা র শ্বশুরবাড়ী _-১৩১৭ সাপে ছাওড়া জেলার মোহাম্মাদ যুনণী এই পৃপ্তক 
রচনা করেন। 

বেনজীর বদূরে যুণির-_১২, লাগে হাওড়া জেলার করিমন্দিন এই পুন্তক রচনা 
করেন। 

খয়বরের জঙ্গনামা-১২৮৪ সালে দিনাজপুর জেলার মৌলবী দো্তমোহান্মাদ 
চৌধুরী এই পুস্তক রচনা করেন । 

মেফতাহুল CATS _১২৮* সালে হাওড়া জেলার মোহাম্মাদ খাতের এই পৃস্তক 
রচনা করেন। 

মকৃমদল, মোহসিনিন--১২৯৯ সালে রংপুর জেলার জলচাকানিবাসী মৌলবী 
জহিরদ্দিন আহমদ এই পুস্তক রচনা করেন। 

ফেসান| বেদ্ধার বখ_ত -১৩১৪ মালে ফরিদপুর জেলার পাঁলংনিবাসী কাজী 
tą ওয়াজেদ এই পুস্তক রচনা করেন। পুস্তকের সম্পূর্ণ নাম *ফেদানা বেদার বখ্ত 
ও পরিমাহেলাক1” I 

জৈগুণ -১২০৭ সালে ভূগণী জেলার তুরশ্ুট নিবাসী সৈয়েদ হামজা! এই পুস্তক রচনা 
করেন। 

জারা সেকান্দীরনীম1-১১৯৫ সালে চট্টগ্রামের পৈয়েদ Tinien পণ্ডিত এই 

পুস্তক রচনা করেন। 

গোলজারে আতশ -১২৭৫ সালে কপিকাঁত! নিবাদী আবহ এই পুপ্তক asai 
করেন। 

ছলিল উলআছকাম--১২৯ সালে ফরিদপুর জেলার বন্ধুর! কোটালীপাড়ানিবাপী 
মৌলুবী দলিলউদ্দিন আহম্মদ দ্বার! বিরচিত 1 

পদত্মাবতী--এই পুস্তকের রচনার সান তারিখ আনিও সংগ্রহ করিতে পারি নাই। 
চট্টগ্রামের সৈরদ আপাগুল পণ্ডিত ইহা রচন! করি্াছিপেন। প্রকাশকের যে নামের মোহর 
পুস্তকে ছাপ! হইয়াছে, তাহাতে ১২৮৭ সাল লেখ! আছে। 

হয়রাতাল ফেক!-->২॥৬ সালে ২৪ পরগণ। Canta মুনশী গোলামমওলা এই 
পুস্তক রচন| করেন। 

নিয়েতনামা _১২৮৭ সালে কলিকাতা নিষানী মুনণী বেযায়েংছোসেন, ইসত্রাম ধর্ম 
সংক্রান্ত “হেদারেং-উন, ইসলাম” নামক উর্ছ পুস্তক অবলম্বনে এই পুণ্তক লিখিয়াছেন। 


১০৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [২র সংখ্যা 


মল্লিকার হাজার সওয়াল--১২+৬ সালে মুনশী শেরবাজ এই পুস্তক রচন! করেন। 

নারিকেল বেড়ের লড়াই_১২০৫ সালে ২৪ পরগণ| জেলার সাজনগাজী এই 
পুস্তক বচন! করেন। 

ফেদানা-আজায়েব-১২৭৫ সালে কলিকাতা নিবাসী মুনশী artas হোসেন 
এই পুস্তক রচনা করেন। 

ফক্তায়েলে হরমায়েল ১২৮১ সালে মক! প্রবাসী মৌলবী আব,ল করিম এই 
পুস্তক রচনা করেন। ইহার আদিম নিবাস ফরিদপুর জেলায়। ’ 

ফজিলাতে হত্ত_>২৯৩ সাপে মক্ক। প্রবাসী মৌলবী আবমল করিম এই পুস্তক 
রচনা করেন। 

ফাতেমার জুরানাম1-১৩* সালে বগুড়া নিবাসী আস সমতুল খোন্দাকার এই 
গ্রন্থ রচনা করেন। 

বৰে-নমাজী নারীর পুি_১,** সালে কুমিল্লা রাজগঞ্জ নিবাসী কলিমদ্দিন এই 
পুস্তক রচনা করিয়াছেন। 

মফিদল খালায়েক _১২৯* সালে মক্কা প্রবাসী মৌলবী sie করিম এই পুস্তক 
প্রচমা| করেন। 

ষুগী কাছের--১২৩৪ সালে বগুড়া নিবাসী সাহেভুল্প। di এই পুস্তক রচন! করেন। 

রং বাহার--১২৭১ সালে কটকনিবাসী মৌলবী হাজী আফ,ল মজিদ ভূঞা এই পুস্তক 
531 করিয়াছেন | 

তকৃবিয়েুল ইমান--১২৭* সালে ২৪ পরগণা জেলার বাইসহাট্া-ুণিহারী 
নিবাসী উমেদ আলী এই পুস্তক রচনা করেন। 

দেল রোঁবা টার চমন্‌_১১৯৯ সালে কটকের মৌলবী ও হাজী আবাল মজিদ 
ডূঞা ইহা রচনা করেন | 

রঙ্গিন বাহার --১+৮৮ লালে বগুড়া জেলার কুদাইগ নিবাসী মোহান্মাদ আরিফ ইহা 
সুচনা করেন। 

J খাবনামা--১৩*৭ সালে ২৪ পরগণা জেলার মুনশী গোলাম মওলা ইহা! রচনা 

"I 

গোলে বকাওলি-_১১, সালে পাবনা দেলার ছুলাই নিবাসী AA আনল শুকুর 
ওরফে মাণিক মিঞা ইহা রচনা করেন। 

গোলশানে নওবাহার--১৩০৪ সালে পাবন! জেলার ছুলীইনিবাপী IA আবূ ল 
শুকুর ইহা রচন। করেন। 

গারেকৃনাম!_১২৮১ মালে বরিশাল ভোলা মহকুমার আলিনগর Aa শেখ খেন্হা- 
জদ্দিন ইহ! রচনা কত্রেদ। 


সন ১৯২৩] মুসলমান ও বঙ্গাহিত্য ১১৯ 


চোরচত্রবত্তী-১২৮৯ সালে ২৪ পরগণার মুনশী গোলাম মওল। ইহা রচনা 
করেন) 

চৌত্ৰিশ অক্ষর-_১৩.* সালে রংপুর জেলার মেলাবর সাকিনের রসুলমোহান্মাদ 
খোন্দকার ইহা রচনা করেন। ইহার সম্পূর্ণ নাম “চৌত্রিশ অক্ষরের ফজিলতশ। 

বারমাস--১২৮০ সালে মোহাম্মদ আকবর ইহা রচনা করেন। 

মফিদল ইসলাম--১৩১ সালে মক্কা প্রবাসী মৌলবী আব্মুল করিম ইহা রচনা 
করেন। 

মউতনীমা__১২৮১ সালে ২৪ পরগণার মুনশী গোলাম Zn! ইহা রচনা করেন। 

মৌলুঘ গোলাজারে বাহারিয়া_-১২৯৪ সালে রংপুর জেলার মুনশী রঙ্ুল 
মোহাম্মদ খোন্দাকার ইহ! রচনা করেন । 

Ax বাহারিয়।--১২৮২ সালে ২৪ পরগণার মুনশী গোলাম মওল| ইহা রচনা 
করেন। 

নওখরিদ পাহাল-ওয়ান--১২৮+ শালে ২৪ পরগণার সুনশী সোহাগ ইক্হাক 
ইহা রচনা করেন। 

নবচিকিৎসা বোধ-১২৪৩ সালে বরিশাল জেলার কবিরাজ হঠনবকুমার নাথ ইছা 
রচনা করেন। 

কালুগাজী-চম্পাবতী--১৩০২ সালে হুগলী জেলার মোহান্দদ মুনশী ইহা! রচনা 
করেন। 

সয়ফল মুল্ল,ক বদিওজজমাঁল -১২৮৪ সালে মুনশী আব্দুল আজিজ ইহ! রচনা 
করেন। 

লাইলীমঞ্জনু_১২৮৭ সালে কলিকাতা নিবাসী মুনশী আল অহ্ৰাব ইহা রচনা 
করেন। 

রীড়ের মন্করনাম।--১৬১৬ সালে ঢাকা নারায়ণগঞ্জনিবাসী মুনশী রিয়াজন্দিন ইছা 
রচনা করেন। -ছই খণ্ডে TA I 

গোলেহরমুজ ১২৮১ সালে হাওড়া জেলার মোহাম্মদ খাতের ইহ! রচনা করেন। 

সোলতান্জমৃজমা--১২৮৮ লালে ২৪ পরগণার মুনশী গোণাম মওলা! ইহা! রচনা 
করেন। 

মধুমালা--১২৫৮ সালে কুমিল্লার যুননী নৈয়েদ দিল্লাতআলী ইহ রচনা করেন। 

চেমনবাহার্--চট্টগ্রামের পঞ্তিত ফাইমদ্দিন ১২৪৫ সালে ইছা রচনা করেন। 

ছিলছত্ররাঙ্ডার জঙ্গ_১২৪* সালে বগুড়া জেলার ক্ষেতলাল নিবাসী বাতান্স 
নরকার ইহা রচনা করেন। 

দেলারাম--১৩১৮ সালে কলিকাত! নিবানী সুনশী রিয়াজদদিন খঁ ইহা রচনা করেন। 


১২৩ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [বয় সংখা! 


লালমতি--১২৯৫ সালে চট্টগ্রামের পণ্ডিত আল হাকিম ইহা রচন করেন: ইহার 
সম্পূর্ণ নাম, "লালমতি-সয়কল মুলুক*। 

কলির নসিহত--১২৭* সালে ২৪ পরগণার চানক নিবাসী শেখ রঙজানউন্া ইহ 
রচনা! করেন। 

জান্রওশন-_১২৯* সালে নদীয়া শান্তিপুর নিবাসী মোহরদ্দিন আহশ্মদ ইহা রচন! 
করেন। 

বিধ্ব| বিচ্ছেদ-_-১৩৩ সালে বরিশাল চীদপাশ। নিবাসী সলিমউদ্দিন ইহ! asai 
করেন। 

নেকবিৰি--১২৯২ সালে ঢাকা রহষাগঞ্জ নিবাসী RA গরীবউল্লা ইহা। রচনা 
করেন। 

সত্যগীর--১২৮* সালে ওয়াজেদ আলী ইহা রচন! করেন। 

তমিম গৌলাল-১২৭১ সালে চট্টগ্রামের সৈয়েদ মোহাম্মদ রাজ| ইহ! রচনা 
করেন। 

সয়ফল মুল্ল,ক-_ চট্টগ্রামের সৈয়দ আহাওল পণ্ডিত ইহা AA করেন। রচনার 
সন-তারিখ আজিও আমরা প্রাপ্ত হই নাই। 

দ্বাকায়েক-উল হেকায়েক-চ্টখাদের সৈয়েদ মৌলবী অুকু্দন ইহ! রচনা 
ফরেন। ইহার অপর ছুইটী নাম, “রুছনামা ও মউতনাম।*। 

জেবল-যুন্তুক সামারোক-ইহা চট্টগ্রামের সৈয়েদ আকবর আলী দ্বারা 
বিরচিত। রচনার সন-তারিখ আজিও আমরা প্রাপ্ত হই নাই। 

উপরে যে সমন্ত পুস্তকের নাম এবং রচনার সন-তারিখ সহ গ্রন্থকারদিগের সংক্ষিপ্ত 
পরিচয়, এই অল্প সময়ের মধ্যে আদর! সংগ্রহ করিতে পার্নযনাছি, তাহা প্রকাশ করিলাম । 
তালিকায় লিখিত পুস্তকগুলির মধ্যে নিষ্বলিখিত কয়েক শ্রেণীর পুস্তক দেখিতে পাওয়া 
mi 

(৯) আরবী ও পাশী ভাষায় লিখিত, ইসলাম ধর্ম সংক্রান্ত পুস্তকের মূল এবং তাহার 
বাঙ্গালা অস্থবাদ। (ক) পরিয়খ_গারহথ ধর্ম, (খ) মারফৎ- স্যাসধর্পা। 

(২) জ্যোতিৰ শান্ত সৰ্ধীয় পৃন্তক, তিখিনক্ষজ প্রভৃতির বিচার। গণনাগ্রপালী। 
স্বপ্-বিচার সন্বন্ধীর পুস্তক । কু-ফল দূর করিবার ব্যবস্থা। 

(+) পণ্ড ও মানব চিকিৎসা সম্বন্ধীয় পুস্তক | (ক) আযুর্কেদে, (<) পেতে, গে) যবিনী, 
খে) অবধৌতিক। 

05) ঘোওয়া, এলেম ও কৰচ (তাবিজ ) ইত্যাদি বিষয়ক পৃস্তক। 

(+) দেহতন্থ AN গুস্তক। 

(৬) ' লাধ না-প্রপালী এবং সিদ্ধি লাতের উপায় সন্থীয় পৃপ্তক। 


সন ১৩২৩] মুসলমান ও বঙ্গলাহিত্য ১২১ 


(৭) মিলনাস্তক ও বিয়োগাস্তক উপন্যাস ( প্রেম-কাঁবা)। 

(৮) নাটক ( প্রহসন ও গীতাভিনয় )। 

(2) সমাজচিত্র, সংসারচিত্র-চাবুক | 

(১০) ইতিহাস এবং ইতিহাসের ছারা। 

(১১) জীবন-চরিত। 

(৯২) বিবিধ উপদেশ। 

এ সম্বন্ধে বলিবার ও আলোচনা করিবার অনেক বিষয় রহিয়াছে। কিন্তু প্রবন্ধ দীর্ঘ 
হইক পড়ায় অপ্তকার মত ইছার উপসংহার করিলাম। সময় ও সুযোগানুসারে কবিদিগের 
রচনা-পক্তির ও কাব্য সম্বন্ধে আলোচন! করিবার ইচ্ছা রহিল। 

উপসংহারে আরও একটি কথা বল! আবশ্যক বলিয়া মনে করিতেছি। প্রায় সহস্র বৎসয় 
হইতে চলিল, এ দেশে মর P মুসলমান. এই উভয় সম্প্রদায় বাস করিতেছি । কিন্ত 
ছঃখের বিষয়, হিন্দু ভাতার! ইসপাঁন ধর্ব্ম সন্ধে প্রায় কিছুই জানেন AI । তাই তাহারা অনেক 
সময়, ইসলাম ধৰ্ম্ম এবং মুসলমানদিগের আচার-বযবহার ও রীতিনীতি সন্ধে অনেক সময় 
অনেক ভুল ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন। ইহা যে অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয়, তাঁহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ 
নাই। ইসলাম ধৰ্ম্ম সম্বন্ধে লিখিত “বটতলার পুথি”গুলিকে ঘ্বণা না করিয়া, যদি অনুগ্রহ 
পূর্বক তাহার! পাঠ করেন, তাহ! হইলে, মুসলমান ধর্ম ও মুসলমানের আচার-ব্যবহার ও রীতি- 
নীতি সন্বন্ধে তাহাদের ভুল ধারণাগ্ুলি দুর হইতে পারে। আমি এই প্রবন্ধের শ্রথমাংশেই 
বলিয়াছি যে, “আমার অন্থসন্ধান-কার্ধ্য এখনও শেষ হয় নাই এবং বহুণংখ্যক পুস্তক এখনও 
সংগ্রহ করিতে পারি নাই।” সকল পৃস্তকগুণি সংগৃহীত এবং অন্ুসন্ধান-কাধ্য শেষ হইলে 
উহার এক এক খণ্ড পুস্তক সাহিত্য-পরিষৎ-পুত্ত ক-ভা্তারে উপহার দিবার ইচ্ছা রহিল। 


আব্দল গন্ধুর সিদ্দিকী 


সন ১০২৩) ইউক্লিডের প্রথম স্থীকার্ধ্য ১২৭. 


কশিকাগুলির বিভিন্ন প্রকারের গতিষ্ার! বুদ্ধিতে বিভিন্ন ভাব জন্মিতেছে। হ্ৃতরাং বিভিন্ন 
সভ্যের নি কট বিভিন্ন প্রকারে নিন্দনীয় ও প্রশংসনীয় হইতেছি। সেই নিন্দা ও প্রশংসার 
প্রতিফলিত আঘাত মস্তিদস্থিত কণিকা চালিত করিয় চক্ষু ও মুখের কণিকার আসিয়া 
পৰ্ছিচতছে এবং তাহাদের চালনাতেই আমর! সভ্যবৃন্দের অভিমতের আভাস পাইতেছি। 
কণিকার পথ রেখ! । সুতরাং জগতে যাহ| কিছু ঘটিতেছে, সবই রাশি রাশি রেখা 
উৎপন্ন করিয়া । 

কণিকাগুলির পরস্পর বাত-প্রতিঘাত না হইলে কার্য হইতে পারে না। এই ঘাত- 
প্রতিঘাতে কণিকার গতি বিভিন্ন প্রকারে পরিবর্তিত হয় এবং সেই পরিবর্থন নুশৃঙ্খলিত 
থাকিলেই তাহাদের সমষ্টি vitai পরিণত হইয়া! থাকে। 

কণিকার গতিপথে অপর একটি কণিকা পতিত হইলে উক্ত কণিকার গতি পরিবর্তিত 
হয়। অর্থাৎ কণিকা ঘে যে বিন্দু অতিক্রম করিয়া যাওয়ার কথা ছিল, তন্মধো কোন নির্দিষ্ট 
সময়ে কণিকা যে বিন্দুতে উপস্থিত হইত, সেই বিশ্বুতে অপর একটি কণিকা থাকায়, একই 
সময়ে একই বিন্দুতে একাধিক কণিকার অবস্থিতি অসম্ভব হেতু গতিবিশিষ্ট কণিকা সেই 
সময়ে অপর একটি বিন্দুতে উপস্থিত হয় এবং তৎসঙ্গে গতিপথও পরিবর্তন করে। যে 
বিন্দুতে হাওয়ার পরে পরবর্তী বিন্দুতে উপস্থিত হইতে ন! পারা কণিকাটির গতি পরিবন্ধিত 
হয়, উক্ত পরবস্তী বিন্দুকে সেই বিন্দুর সংযুক্ত বিন্দু বলে। যে কোন বিন্দুর সঙ্গে মাত্র 
কয়েকটি বিন্দু সংযুক্ত ভাবে অবস্থিত। অধিকাংশ বিদ্দুই অসংযুক্ত। কণিকা যে কোন 
বিন্দু অতিক্রম করিয়া সর্বদাই তাহার সংযুক্ত অপর এক বিন্দুতে উপস্থিত হয়। সুতরাং 
রেখার augs বিদুগুলির পরস্পর সম্পর্ক প্রকাশ করিতে হইলে কতকগুলি সংজ্ঞা ও 
প্রতিজার প্রয়োজন। নিয়ে তাহা প্রদত্ত হইল। 

পর্যায়, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পরিচয় পরম্পর-সাপেক্ষ। ইহাদের পরষ্পরে নিক্ললিখিত 
তিনটি সম্পর্ক আছে; 

১। যে কোন পর্য্যায়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত যে কোন দুইটি পদার্থের 
অস্তভুক্ত মাত্র যে কোন একটিকে পূর্বববর্থা রূপে ধরিয়া নেওয়! যাইতে পারে । 

২। যে কোন, পর্ধ্যায়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত যে কোন দুইটি পদার্থের 
অস্থভু‘ক্ত যে কোনটিকে পূর্ববর্তী রূপে ধরিয়া নেওয়! হয়, তাহ! হইতে অন্যটি 
পরবর্তী। 

৩1! যে কোন পর্যায়ের ABS যে কোন পদার্থের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী 
পদার্থ থাকিলে উক্ত পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পদার্থের অস্তভু'ক্ত পূর্ববর্তটি পুরী 
ও পরবর্তীটি পরবর্তী । 


১২৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [২য় সংখ্যা 


অনুমান। যে কোন পর্য্যায়ের অন্তভূ-ক্ত পদার্থ কয়টির সংখ্য| তিন ভিন্ন 

'জপেক্ষ। লঘুতর নয়। 
১ম প্রতিজ্ঞা 

কয়েকটি পদার্থের অন্তভূর্ত এরূপ একটি পদার্থ থাকিবে, যাহা তদস্ততু“ক্ত 
অন্য যে কোন পদার্থের পূরবববর্থী। 

যদি উক্ত কয়েকটি পদার্থের সংখ্যা তিন হয়, ক, খ ও গ তিনটী পদার্থের অস্ততূ ক্র এরূপ 
একটি পদার্থ থাকিবে, যাহ! তদন্ততূ্র অন্ত যে কোন পদার্থের পূর্বধতী কও খু পদার্থের 
অস্ততূক্ত একটি পূর্ববর্তী ও অন্তটি পরবর্তা। 

মনে কর, ক পদার্থ পূর্ববর্তী ও খ পদার্থ পরবর্তী । 


কও গপদার্থের অন্তর্ভুক্ত একটা পূর্ববর্তী ও অন্তটী পরবর্তী । 
যদি ক পদার্থ পূর্ববর্তী ও গ পদার্থের পরবর্তী হয়, তবে ক পদার্থ অন্ত যে কোন পদার্থের 


পু্ববন্থী। 
বদি গ পদার্থ ক পদার্থের পূর্ববর্তী হর, ক পদার্থ খ পদার্থের পূর্ববর্তী I 
অতএব গ পদার্থ থ পদার্থের পূর্ববর্তী । 
অতএব গ পদার্থ অন্ত যে কোন পদার্থের পূর্ববর্তা। 
eee eee 
২য় প্রতিজ্ঞা 


কয়েকটা পদার্থের অন্তর্ভুক্ত এরূপ একটি পদার্থ থাকিবে, যাহা অন্য যে কোন 


পদার্থের পরবর্তী । 
[ প্রমাণ পূর্কবর্তা প্রতিজ্ঞার sta ] 


সংজ্ঞা 
যে কোন পদার্থকে তাহার পূর্বববর্ত্ধা ও পরবর্তী পদার্থের মধ্যবর্তী পদার্থ বলে। 
ওয় প্রতিজ্ঞ। 
তিনটা পদার্থের অন্তত একটি অন্য দুইটির মধ্যবর্তী হইবে। ক, থওগ 
ভিনটা পদার্থের অস্তভু্ত একটা অন্য দুইটার মধ্যবর্তী হইবে। 
ক, খ ও গ পদার্থের অস্ততূ ক্র একটা জর দুইটার পূর্ববর্তী) 
সনে কর, ক পদার্থ খ ও গ পদার্থের পূর্ববর্তী 
খ ও গ পদার্থের অন্ততূ'ক্র একটা অন্তটীর পরবর্তা। 
মনে কর, গ পদার্থ খ পদার্থের পরবর্তী । 


